
আল্লাহেক ভয় কর এবং েতামার স্ত্রীেক েতামার কােছ েরেখ
দাও।

আনাস ইবন মািলক রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত িতিন বেলন, যােয়দ ইবন হািরসাহ
অিভেযাগ িনেয় আসেল তােক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন,

আল্লাহেক ভয় কর এবং েতামার স্ত্রীেক েতামার কােছ েরেখ দাও। আনাস বলল, যিদ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েকােনা িকছু েগাপন করেতন, তেব এ

িবষয়িট েগাপন করেতন। িতিন বেলন, যয়নব রািদয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূেলর অন্যান্য স্ত্রীর
ওপর এ বেল অহংকার করেতন েয, েতামােদরেক িববাহ িদেয়েছন েতামােদর পিরবার, আর আমােক সাত
আসমােনর উপর আমার আল্লাহ িববাহ িদেয়েছন। আর সােবত েথেক বর্িণত, আল্লাহ বেলন, “আল্লাহ
েয িবষয়িট প্রকাশকারী তুিম তা েতামার অন্তের েগাপন করছ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৭]

“যয়নব ও যােয়দ ইবন হািরসাহ সম্পর্েক নািযল হেয়েছ।”
[সহীহ] [এিট বুখারী বর্ণনা কেরেছন।]

যােয়দ  ইবন  হািরসাহ  তার  স্ত্রী  যয়নব  িবনেত  জাহাস  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহার  অিভেযাগ  িনেয়
রাসূেলর কােছ তােক তালাক েদওয়া িবষেয় পরামর্শ করেত আসেলন। এিদেক যােয়েদর তালাক েদওয়ার
পূর্েবই আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহর িনকট ওহী প্েররণ করেলন েয, িতিন অিচেরই যয়নবেক িববাহ
করেবন। যখন িতিন তাঁর িনকট অিভেযাগ িনেয় আসেলন এবং তালােকর ব্যাপাের পরার্মশ চাইেলন, তখন
রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তােক  বলেলন,  “আল্লাহেক  ভয়  কর  এবং  েতামার
স্ত্রীেক েতামার কােছ েরেখ দাও।” তখন তােক আল্লাহ এ কথািট “আর স্মরণ কর, আল্লাহ যার ওপর
িন‘আমত িদেয়িছেলন এবং তুিমও যার প্রিত অনুগ্রহ কেরিছেল,  তুিম যখন তােক বেলিছেল ‘েতামার
স্ত্রীেক িনেজর কােছ েরেখ দাও এবং আল্লাহেক ভয় কর’। আর তুিম অন্তের যা েগাপন রাখছ আল্লাহ
তা প্রকাশকারী এবং তুিম মানুষেক ভয় করছ অথচ আল্লাহই অিধকতর হকদার েয, তুিম তােক ভয় করেব।
অতঃপর  যােয়দ  যখন  তার  স্ত্রীর  সােথ  িববাহ  সম্পর্ক  িছন্ন  করল  তখন  আিম  তােক  েতামার  সােথ
িববাহ  বন্ধেন  আবদ্ধ  করলাম।”  বেল  ভৎসনা  করল।  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম  েয  িবষয়িট  েগাপন  করেতন,  তা  হেলা  মানুেষর  সমােলাচনার  ভেয়  তােক  িববাহ  করােক
অপছন্দ  করা।  কারণ,  েলােকরা  বলেব  েস  তার  পালক  পুত্রবধুেক  িববাহ  কেরেছ।  তাঁর  বাণী,  আনাস
বলল,  যিদ  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  েকােনা  িকছু  েগাপন  করেতন,  তেব  এ
িবষয়িট েগাপন করেতন, অর্থ হচ্েছ: যিদ শরঈভােব িনিষদ্ধ েকােনা অসম্ভবেক ধের েনওয়া হয় েয,
রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  ওহীর  েকােনা  অংশেক  েগাপন  কেরেছন,  তাহেল
িতিন  এ  আয়ােতর  বর্ণনােক  েগাপন  করেতন।  িকন্তু  বাস্তবতা  হেলা  তা  ঘেট  িন;  বরং  শরী‘আেতর
ক্েষত্ের  এরূপ  ঘটা  সম্পূর্ণ  অসম্ভব।  েয  ব্যক্িত  এ  আয়ােতর  মধ্েয  গভীরভােব  িচন্তা  করেব
তার  জন্য  এ  আয়াতিট  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  সততার  ওপর  মহা
প্রমাণসমূেহর  একিট  অন্যতম  প্রমান  হেব।  মানুেষর  ভেয়  তার  অন্তেরর  েয  ভয়  েদখা  িদেয়িছল,
আল্লাহ  তা  জািনেয়  েদন  এবং  আয়াতিটেত  তাঁর  ওপর  িতরস্কার  থাকার  পরও  িতিন  আল্লাহ  েযভােব
বেলেছন েসভােব তা েপৗিছেয় েদন। িমথ্যাবাদীর অবস্থা সম্পূর্ণ এর িবপরীত। কারণ, েয কর্েম
তার  অবমূল্যায়ন  থাকেব  তা  বলার  েথেক  েস  িবরত  থাকেব।  এ  ধরেনর  আেরকিট  আয়াত  হেলা,  আল্লাহর
বাণী, “ভ্রু-কুঞ্িচত করেলন ও মুখ িফিরেয় িনেলন।” আয়ােতর েশষ পর্যন্ত। এ ধরেনর দৃষ্টান্ত
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কুরআেন অেনক রেয়েছ। আর তার বাণী: “যয়নব রািদয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূেলর অন্যান্য স্ত্রীর ওপর
এ বেল অহংকার করেতন” অর্থাৎ যয়নব রািদয়াল্লাহু ‘আনহা িহসাব করেতন েয, রাসূলুল্লাহর সােথ
তার িববাহ আল্লাহর িনর্েদেশ হেয়েছ। এিট তার জন্য মহা েসৗভাগ্য। তার স্ত্রীেদর মধ্েয েকউ
এ িবষেয় তার সমকক্ষ নয়। তাই িতিন বলেতন,  েতামােদরেক িববাহ িদেয়েছন েতামােদর পিরবার,  আর
আমােক সাত আসমােনর উপর আমার আল্লাহ িববাহ িদেয়েছন।” হাদীেসর এ অংশটুকুর মধ্েয আল্লাহর
উপের  হওয়া  প্রমািণত  এবং  মুিমনেদর  িনকট  িবষয়িট  মীমাংিশত।  সুতরাং  এিট  সাধারণ  মুসিলেমর
স্বীকৃত। বরং যােদর স্বভাব িবকৃত তােদর ছাড়া সমগ্র মাখলুেকর িনকট এিট স্বীকৃত। এিট এমন
একিট িসফাত যা দলীল, প্রমাণ, জ্ঞান ও স্বভাব দ্বারা িবকৃত স্বভােবর অিধকারী ছাড়া প্রিতিট
মানুেষরই জানা। আর তার কথা,  (আল্লাহ আমােক িববাহ িদেয়েছন) এর অর্থ,  স্বীয় রাসূলেক এ কথা
দ্বারা  “অতঃপর  যােয়দ  যখন  তার  স্ত্রীর  সােথ  িববাহ  সম্পর্ক  িছন্ন  করল”  তােক  িববাহ  করার
িনর্েদশ  েদন।  আল্লাহ  িনেজই  তার  িববােহর  অিভভাবকত্ব  কেরন।
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